
লেখক
রফিকুল ইসলাম বিন সাঈদ 

আল�োচক ও পরিচালক  
সহীহ্ সুন্নাহ্ মিডিয়া ট্রাষ্ট দাওয়া সেন্টার, ঢাকা।
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ভুমিকা
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম ঐ নবীর ওপর যার 

পরে আর ক�োন�ো নবী আসবেন না এবং তাঁর সাহাবী ও যারা তাঁর অনুসরণ 
করেছেন তাদের ওপর। অতঃপর, হে আমার প্রিয় মুসলিম ভাই জেনে রাখুন, 
আল্লাহ সকল মানুষের ওপর দীন ইসলাম প্রবেশ করা ও তা আঁকড়ে ধরা 
ফরয করে দিয়েছেন এবং ইসলাম পরিপন্থী যাবতীয় বিষয় বস্তু থেকে সাবধান 
করেছেন। তিনি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
প্রেরণ করেছেন ইসলামের প্রতি আহ্বান করার জন্য। আর আল্লাহ তা'আলা 
জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করবে সে হিদায়াত প্রাপ্ত 
হবে আর যে তাঁর থেকে বিমুখ হবে সে পথভ্রষ্ট হবে। তিনি কুরআনের বহু 
আয়াতে মুরতাদে পরিণত হওয়ার সকল পথ, সকল প্রকার শির্ক এবং কুফুরী 
সম্পর্কে সাবধান ও ভীতিপ্রদর্শন করেছেন। আমরা ইসলাম সম্পর্কে অনেক 
কিছু জানলেও অনেকেই আছে যে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার অর্থাৎ 
ঈমান বিনষ্ট হওয়ার কারণ গুল�ো সঠিকভাবে জানিনা। আমাদের সম্মানিত 
আলেমগণ ধর্ম ত্যাগের হুকুমের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, একজন মুসলিম 
ইসলাম বিনষ্টকারী বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) হয়ে যেতে পারে 
এবং এ কারণে তার জীবন নাশ করা ও সম্পদ ক্রোক করা বৈধ বলে বিবেচিত 
হবে। আর এ কারণে সে ব্যাক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকেও বেরিয়ে যাবে।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় 
নেওয়ার এবং একে আকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে কেউ এমন কাজ 
না করে, যা তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। এ ব্যাপারে দাওয়াত 
দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তা‘আলা অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ 
তা‘আলা বলেন,

نِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا
َ
ةٍ رَسُولاً أ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
وَلقََدْ بعََثْنَا فيِْ ك

ُ
لالَةَ

َ
تْ عَليَْهِ الضّ

َ
مْ مَنْ حَقّ

ُ
مْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْه

ُ
منِْه

َ
اغُوْتَ ف

َ
الطّ
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‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, ত�োমরা 
আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগূত কে পরিহার কর। অতঃপর তাদের মধ্যে 

কিছসংখ্যককে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন এবং কিছ সংখ্যকের জন্য 
বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল’  [সূরা নাহল: ৩৬]

[ওমর বিন খাত্ত্বাব রাঃ বলেন,‘ত্বাগূত অর্থ হ’ল শয়তান’। ইবনুল ক্বাইয়্যিম 
(রহঃ)-এর মতে, ইবাদত, অনুসরণ ও আনুগত্যের দিক দিয়ে মা‘বূদ (আল্লাহ) 
কে ত্যাগ করে অন্যের ইবাদত করা। ঐ জাতিকেও ত্বাগূত বলা হয়, যারা আল্লাহ 
ও রাসূল (ছাঃ)-এর বিধান ব্যতীত অন্যের তৈরী বিধান দ্বারা ফায়ছালা করে’। 
দ্রঃ ফাতহুল মাজীদ ১৯ পৃঃ]

সুতরাং যারা নবীদের অনুসরণ করবে তারা সৎপথ পাবে। আর যারা তাঁদের 
অনুসরণ করবে না কিংবা অবাধ্যতা বা বির�োধিতা করবে তারা পথভ্রষ্টতায় 
নিপতিত হবে। অন্য আয়াতে বলেন
۠
ناَ

َ
أ آ 

َّ إِل هَ 
َٰ إِل آ 

َ
ل هُۥ 

نَّ
َ
أ إِليَْهِ  نوُحِىٓ  ا 

َّ إِل سُولٍ  رَّ مِن  قبَْلِكَ  مِن  رْسَلنَْا 
َ
أ  وَمَآ 

فَٱعْبُدُونِ

আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই 
পাঠিয়েছি যে,আমি ব্যতীত অন্য ক�োন সত্য ইলাহ নেই,সুতরাং ত�োমরা 

আমরাই ইবাদাত কর। [সূরা আম্বিয়া: ২৫]

ً
ءَالِهَة نِ  حْمَٰ دُونِ ٱلرَّ مِن  جَعَلنَْا 

َ
أ سُلِنَآ  رُّ مِن  قبَْلِكَ  مِن  رْسَلنَْا 

َ
أ مَنْ   وَسْـلَْٔ 

يعُْبَدُونَ

আর আপনার পূর্বে আমরা আমাদের রাসূলগণ থেকে যাদেরকে প্রেরণ 
করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কি রহমান ছাড়া ইবাদত করা 

যায় এমন ক�োন ইলাহ স্থির করেছিলাম? [যখরুক: ৪৫]

এছাড়াও এমন কিছু কাজ-কর্ম রয়েছে, যা মুসলমানের ঈমান ধ্বংস করে 
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দেয়, তাকে ‘মুরতাদে’ পরিণত করে তথা ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। 
মুরতাদ হওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ও ছহীহ হাদীছ সমূহে 
অসংখ্য সাবধান বাণী পরিলক্ষিত হয়। মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরাম একমত যে, এটা হত্যায�োগ্য অপরাধ এবং তার মাল-সম্পদ 
ছিনিয়ে নেওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের জন্য বৈধ।

এগুল�ো সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করার জন্য আমাদের এই প্রায়াস । আল্লাহ 
কবুল করুক। -(আমিন)
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আল্লাহর ইবাদতে অংশীদার স্থাপন করা।
ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার বা ঈমান বিনষ্ট হওয়ার অনেকগুল�ো 

কারনের মধ্যে প্রধান দশটি কারণ দলিলপত্র সহ বিস্তারিত নিন্মরূপ:

 ঈমান বিনষ্টের অনেকগুল�ো কারণের মধ্যে  একটি বড় الشرك في عبادة الله 
কারণ হল আল্লাহর ইবাদতে শরীক বা অংশীদার স্থাপন করা। 

.	1  তথা আল্লাহর ইবাদতে শরীক বা অংশীদার স্থাপন الشرك في عبادة الله 
করা। আল্লাহর সাথে শিরক বিভিন্নভাবে হ’তে পারে। তন্মধ্যে কয়েকটি 
নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।

(ক) মানুষের দৈহিক বা শারীরিক ইবাদত পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত সত্তা 
আল্লাহ তা‘আলা কিন্তু মহান আল্লাহকে না মেনে তাঁর সাথে অন্য কাউকে 
য�োগ্য বলে মনে করা। অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

هًا ءَاخَرَ فتَُلقَْىٰ
َٰ
هِ إِل

َ جْعَلْ مَعَ ٱللّ
َ
مَةِۗ وَلاَ ت

ْ
حِك

ْ
وْحَىٰٓ إِليَْكَ رَبكَُّ مِنَ ٱل

َ
لكَِ مِمآَّ أ

ٰ
 ذَ

دْحُورًا مَ مَلُومًا مَّ
فِى جَهَنَّ

আপনার রব ওহীর দ্বারা আপনাকে যে হিকমত দান করেছেন এগুল�ো তার 
অন্তর্ভু ক্ত। আর আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ স্থির কর�ো না, করলে নিন্দিত ও 
বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে [১] । [সূরা বনি ইসরাইল:৩৯]

 ফুটন�োট:

[১] এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলেও উদ্দেশ্য 
হল�ো তার উম্মত। কারণ তিনি শির্ক করার অনেক উর্ধ্বে। লক্ষণীয় যে, এ আদেশ, 
নিষেধ ও অসিয়তের শুরু হয়েছিল শির্কের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে। শেষ করা হল�ো আবার 
সেই শির্কের নিষেধাজ্ঞা দিয়েই। এর দ্বারা এটাই ব�োঝান�ো ও এ বিষয়ে তাকীদ দেয়া 
উদ্দেশ্য যে, দ্বীনের মূলই হচ্ছে শির্ক থেকে দূরে থাকা। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। কেউ 
কেউ বলেন, প্রথম যখন শির্ক থেকে নিষেধ করা হয়েছিল তখন তার শাস্তি বলা 
হয়েছে যে, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বসে পড়বে, অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা এভাবে 
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সাহায্যহীন হয়ে থাকবে। তারপর সবশেষে যখন শির্ক থেকে নিষেধ করা হয়েছে 
তখন তার শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, তাহলে জাহান্নামে নিন্দিত ও বিতাড়িত 
হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে। এটা নিঃসন্দেহে আখেরাতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]

আল্লাহ আর�ো বলেন,

ولاً
ُ

خْذ
َ

مُومًا مّ
ْ

هًا ءَاخَرَ فتََقْعُدَ مَذ
َٰ
هِ إِل

َ جْعَلْ مَعَ ٱللّ
َ
ا ت

َّ ل

আল্লাহর সাথে অন্য ক�োন ইলাহ সাব্যস্ত কর�ো না; করলে নিন্দিত ও লাঞ্চিত 
হয়ে বসে পড়বে [১] সূরা বনি ইসরাইল:২২]

 ফুটন�োট:

[১] সাধারণত যারা আল্লাহর সাথে শির্ক করে তাদের বেশির ভাগেই বিপদাপদে 
আল্লাহকে ভুলে বিভিন্ন পীর-ফকীর, আলী, দরগাহ ইত্যাদিকে ডাকে এবং তাদের 
কাছে নিজের অভাব গ�োছান�ো বা বিপদ মুক্তির আহবান জানাতে থাকে। এতে তারা 
শির্ক করার কারণে আখেরাতে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হবে। কারণ, আল্লাহর সাথে কেউ 
শরীক করলে আল্লাহ তাকে আর সাহায্য করবেন না। বরং তাকে সে শরীকের 
কাছে ন্যস্ত করে দেন যাকে সে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে। অথচ সে তার 
ক�োন ক্ষতি কিংবা উপকারের মালিক নয়। কারণ, ক্ষতি বা উপকারের মালিকত�ো 
আল্লাহতা’আলাই। সুতরাং আল্লাহর সাথে শরীক করার কারণে তাকে অপমানিত 
ও লাঞ্ছিত হয়েই থাকতে হবে। [ইবনে কাসীর] এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অভাব ও সমস্যাগ্ৰস্ত কেউ যখন তার অভাব ও 
সমস্যা মানুষের কাছে ব্যক্ত করে তখন তার সে অভাব পূর্ণ হয়না, পক্ষান্তরে যে 
আল্লাহর দরবারে পেশ করে অচিরেই আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়। দ্রুত 
মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা দ্রুত ধনী করার মাধ্যমে।” [আবুদাউদঃ ১৬৪৫, তিরমিয়ীঃ 
২৩২৬, মুসনাদেআহমাদঃ ১/৪০৭]
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তিনি আর�ো বলেন

ۚ ٓۦ مَا حِسَابهُُۥ عِندَ رَبهِِّ
نَ لهَُۥ بهِِۦ فإَِنَّ

هًا ءَاخَرَ لاَ برُْهَٰ
َٰ
 وَمَن يدَْعُ مَعَ ٱللَِّ إِل

فرُِونَ
ٰ

هُۥ لاَ يفُْلِحُ ٱلكَْ
إِنَّ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট 
ক�োন প্ৰমাণ নেই; তার হিসাব ত�ো তার রব-এর নিকটই আছে; নিশ্চয় 

কাফেররা সফলকাম হবে না। [সূরা মুমিনুন: ১১৭]

নবীদেরকেও এ ব্যপারে আল্লাহ তা‘আলা সতর্ক করে দিয়ে বলেন,

بيِنَْ
َّ

وْنَ مِنَ المُْعَذ
ُ

هًا آخَرَ فتََك
َ
فلَاَ تدَْعُ مَعَ اللهِ إِل

‘(হে নবী!) আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকবেন না। তাহলে 
আপনি শাস্তিতে নিপতিত হবেন’ [সূরা শু‘আরা: ২১৩]। 

উল্লেখিত আয়াতে নবী করীম (ছাঃ)-কে জাহান্নামের ভয় দেখান�ো হয়েছে। 
অথচ নবীদের জাহান্নামী হওয়ার ক�োন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এ আয়াত থেকে 
বুঝা যায়, যারা পীর, অলী-আওলিয়া বা ক�োন কবরবাসীকে ডাকে, তাদের 
ইবাদত করে, তারা ঈমান হারাবে এবং জাহান্নামী হবে। কারণ উক্ত কাজ স্পষ্ট 
শিরক। আর এ ধরনের শিরক মুমিনকে ঈমানহীন করে দেয়।

(খ) মৃতব্যক্তির নিকট কিছু চাওয়া বা অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দ�ো‘আ 
করা শিরকে আকবার তথা বড় শিরক। ক�োন মুমিন যদি এ কাজ করে তবে 
তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ভাল-মন্দ দেওয়া, না দেওয়ার মালিক 
একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। তিনি বলেন,

مِيْعُ ا وَلاَ نفَْعًا وَاللهُ هُوَ السَّ تعَْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يمَْلِكُ لكَُمْ ضَرًّ
َ
 قلُْ أ

العَْلِيْمُ ‘
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(হে নবী!) আপনি বলে দিন, ত�োমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত 
কর, যে ত�োমাদের অপকার ও উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। অথচ 

আল্লাহ সব শুনেন ও জানেন’ [সূরা মায়েদাহ: ৭৬]

আল্লাহর নবী (ছাঃ) নিজেই নিজের উপকার-অপকার করতে পারতেন না 
বলে কুরআনে প্রমাণ মিলে। সেখানে অন্যদের মাধ্যমে কি করে উপকার আশা 
করা যায়? আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ٱلْغَيْبَ عْلمَُ 
َ
أ نتُ 

ُ
ك وَلوَْ  ٱللَُّۚ  شَآءَ  مَا  ا 

َّ إِل ا  ضَرًّ وَلاَ  نفَْعًا  لنَِفْسِى  مْلِكُ 
َ
أ آ 

َّ ل  قلُ 
ا نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ لقَِّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ

َّ  إِل
۠
ناَ

َ
نِىَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنْ أ لَٱسْتَكْثـرَْتُ مِنَ ٱلَْيِْ وَمَا مَسَّ

বলুন, ‘আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল�ো মন্দের উপরও 
আমার ক�োন অধিকার নেই। আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে ত�ো 

আমি অনেক কল্যাণই লাভ করতাম এবং ক�োন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ 
করত না। ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ক কারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া 

আমি ত�ো আর কিছই নই [১] [সূরা আরাফ:১৮৮]

 ফুটন�োট:

[১] এ আয়াতে মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করা হয়েছে; 
যা তারা নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে প�োষণ করত যে, তারা গায়েবী বিষয়েও অবগত 
রয়েছেন। তাদের এই শির্কী আকীদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, ইলমে-গায়েব 
এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক ইলম শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা’আলারই 
রয়েছে। এটা তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে ক�োন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা 
ফিরিশতাই হ�োক আর নবী ও রাসূলগণই হ�োক, শির্ক এবং মহাপাপ। তেমনিভাবে 
প্রত্যেক লাভ-ক্ষতি কিংবা মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ 
তা’আলারই গুণ। এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করান�োও শির্ক। বস্তুতঃ এই শির্ক 
বা আল্লাহ রাববুল আলামীনের সাথে ক�োন অংশীদারিত্বের আকীদাকে খণ্ডন করার 
জন্যই কুরআন নাযিল হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 


